দেশপ্রেমের উজ্জ্বল নক্ষত্র অগ্নিকন্যা প্রীতিলতার ৮৪তম আত্মহুতি দিবসে,এই মহীয়সী নারীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা!
..................ড. আখতারুজ্জামান

দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে গৃহকোণে থাকা একজন সাধারণ মেয়ে কতটা অসাধারণ হয়ে উঠতে পারেন তাঁর অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন মহিয়সী বাঙালী নারী প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদার ওরফে রাণী; খেতাবে ভূষিত হয়েছেন অগ্নিকন্যার। আজকে ২৪ সেপ্টেম্বর তাঁর আত্মহুতির ৮৪তম দিবসে দেশ প্রেমিক তাবত মানুষের পক্ষ থেকে এই মহীয়সী রমণীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাই। সেইসাথে তাঁর সম্পর্কে কিছু চুম্বক কথা আমার ফেসবুক বন্ধুদের সাথে শেয়ার করার লক্ষ্যেই আমার আজকের এ লেখার অবতারণা।
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ১৯১১ সালের ৫ই মে মঙ্গলবার চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মিউনিসিপ্যাল অফিসের প্রধাণ করণিক জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার এবং মাতা প্রতিভাদেবী ছিলেন সুগৃহিণী। জগদ্বন্ধু দম্পত্তির ছয় সন্তানের মধ্যে প্রীতি ছিলেন দ্বিতীয়। তাঁদের পরিবারের আদি পদবী ছিল দাশগুপ্ত। পরিবারের কোন এক পূর্বপুরুষ নবাবী আমলে “ওয়াহেদেদার” উপাধি পেয়েছিলেন, এই ওয়াহেদেদার থেকে ওয়াদ্দেদার বা ওয়াদ্দার পদবীর উৎপত্তি।
নম্র, ভদ্র, বিনয়ী, ধর্ম্মভীরু, প্রচণ্ড মেধা ও ধীশক্তির অধিকারী কৃষ্ণবর্ণের এই মানুষটির মধ্যে যে, এতটা দ্রোহের আগুন লুকায়িত ছিল, সেটা স্বাভাবিকভাবে অনুমান করা বেশ কঠিনই ছিল। তাঁর সময় ঘর থেকে বের হয়ে মেয়েদের পড়ালেখা করাই বেশ কঠিন ছিল। আবার তখন কনে সন্তানকে সামাজিকভাবে অনেকটাই ছোট করে দেখা হতো। নারী জাগরণের সেই পাথর সময়ে কঠিন সামাজিক শৃঙ্খলতার বাতারণকে ছিন্ন করে অবিবাহিতা এই বঙ্গ কনে মাত্র ২১ বছর বয়সে দেশেপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে আত্মহুতির মাধ্যমে যে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, সেটা অনুরণন বয়ে চলেছে কাল থেকে কালান্তরে। তিনিই প্রমাণ করে গেছেন কন্যা জায়া জননীর জাত মেয়েরা অনেক বলশালী পুরুষ অপেক্ষা কম কিছু নন, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের সাহসিকতার কাছে অনেক স পুরুষের পৌরুষত্ব ম্রিয়মান হয়ে পড়ে ।
প্রীতিলতা, ১৯২৮ সালে চট্টগ্রামের ডা. খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৩০ সালে আই.এ. পরীক্ষায় তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম এবং সবার মধ্যে পঞ্চম স্থান লাভ করে। এই ফলাফলের জন্য তিনি মাসিক ২০ টাকার বৃত্তি নিয়ে কলকাতার বেথুন কলেজে বি এ পড়তে যান। ১৯৩২ সালে ডিসটিংশান নিয়ে তিনি বি.এ. পাশ করেন। বি.এ পাশের পরে তিনি চট্টগ্রামের নন্দন কানন অর্পণাচরণ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন। স্কুলের শিক্ষকতায় যোগদানের পরই মূলত তিনি মূলধারার রাজনীতিতে যুক্ত হন, জড়িয়ে পড়েন ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে।
স্কুলে পড়ার সময়ে প্রীতিলতার দাদা পূর্নেন্দু দস্তিদারের লুকিয়ে রাখা বই পড়ে বাঘা যতীন, ক্ষুদিরাম, কানাইলালের বিপ্লবী জীবনের কথা জানতে পারেন। এসবই তাঁকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত করে ব্রিটিশ বেনিয়াদের আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে। দাদা পুণেন্দু দস্তিদারের কাছে তার বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেবার ভীষণ আগ্রহের কথা বললেও নিছক মেয়ে বলে তিনি দাদার কাছ থেকে এ ব্যাপারে না-সূচক জবাব পান। তারপরেও তিনি উৎসাহ উদ্যম কোনটাই হারাননি।
১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল বিপ্লবী নেতা মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে অস্ত্র লুট, রেললাইন উপড়ে ফেলা, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন বিকল করে দেয়াসহ ব্যাপক আক্রমণ হয়। এ আক্রমন চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ নামে পরিচিতি পায়। এ আন্দোলন সারাদেশের ছাত্রসমাজকে উদ্দীপ্ত করে। এর ঝাপটা প্রীতির দেহমনে শিহরণ জাগায়।অবশেষে
অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ১৯৩২ সালের মে মাসে প্রীতিলতা দেখা করেন মাস্টারদা সূর্য সেনের সঙ্গে। তার কাছ থেকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণ লাভ করেন, সাথে সাথে নিজেকে পুরোদস্তর একজন বিপ্লবী যোদ্ধা হিসেবে তৈরি করেন।
১৯৩২ সালে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে অবস্থিত ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়; কয়েকবারের পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে শেষ পর্যন্ত এটা আক্রমণের দায় পড়ে প্রীতিলতার উপরে । চট্টগ্রাম শহরের উত্তরদিকে পাহাড়তলী স্টেশনের কাছে এই ক্লাব ছিল ব্রিটিশদের প্রমোদ কেন্দ্র। পাহাড় ঘেরা এই ক্লাবের চতুর্দিকে প্রহরীদের অবস্থান ছিল। একমাত্র শ্বেতাঙ্গ এবং ক্লাবের কর্মচারী, বয়-বেয়ারা, দারোয়ান ছাড়া এদেশীয় কেউ ঐ ক্লাবের ধারে কাছে যেতে পারতো না। ক্লাবের সামনের সাইনবোর্ডে লেখা ছিল “কুকুর এবং ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ (Dog & Indian Prohibited)”। বিট্রিশরা অচ্ছুতদের মত মনে করত এই উপমহাদেশের মানুষদেরকে। সন্ধ্যা হতেই ইংরেজরা এই ক্লাবে এসে মদ খেয়ে নাচ, গান , আনন্দ উল্লাস আর আদিম নেশায় মেতে উঠতো।বিবেকবান মানুষদের পক্ষে এসব সমাজবিরোধী অনৈতিক কর্মকাণ্ড সহ্য করা বেশ কঠিন হত।
১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে এ আক্রমণে প্রীতিলতার পরনে ছিল মালকোঁচা দেওয়া ধুতি আর পাঞ্জাবী, চুল ঢাকা দেবার জন্য মাথায় সাদা পাগড়ি, পায়ে রবার সোলের জুতা। ইউরোপীয় ক্লাবের পাশেই ছিল পাঞ্জাবীদের কোয়ার্টার। এর পাশ দিয়ে যেতে হবে বলেই প্রীতিলতাকে পাঞ্জাবী ছেলেদের মত পোশাক পরানো হয়েছিল। ক্লাবের ভিতর থেকে রাত আনুমানিক ১০টা ৪৫ এর দিকে আক্রমণের নিশানা দেখানোর পরেই ক্লাব আক্রমণ শুরু হয়। সেদিন ছিল শনিবার, প্রায় ৪০জন মানুষ তখন ক্লাবঘরে অবস্থান করছিল। তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে বিপ্লবীরা ক্লাব আক্রমণ শুরু করে। প্রীতিলতা হুইসেল বাজিয়ে আক্রমণ শুরুর নির্দেশ দেবার পরেই ঘন ঘন গুলি আর বোমার আঘাতে পুরো ক্লাব প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। ক্লাবঘরের সব বাতি নিভে যাবার কারনে সবাই অন্ধকারে ছুটোছুটি করতে লাগল। ক্লাবে কয়েকজন ইংরেজ অফিসারের কাছে রিভলবার ছিল। তাঁরা পাল্টা আক্রমণ করল। একজন মিলিটারী অফিসারের রিভলবারের গুলিতে প্রীতিলতার বাঁ-পাশে গুলির আঘাত লাগে। প্রীতিলতার নির্দেশে আক্রমণ শেষ হলে বিপ্লবী দলটার সাথে তিনি কিছুদূর এগিয়ে আসেন। অত:পর পাহাড়তলী ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ শেষে পূর্ব সিদ্বান্ত অনুযায়ী প্রীতিলতা পটাসিয়াম সায়ানাইড মুখে পুরে নেন; কারণ তিনি খুব ভাল করে জানতেন এরপর বেঁচে থাকলে তাঁর পরিণতির কথা। পরদিন পুলিশ ক্লাব থেকে ১০০ গজ দূরে মৃতদেহ দেখে প্রীতিলতাকে সনাক্ত করা হয়। তাঁর মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর জানা যায় গুলির আঘাত তেমন গুরুতর ছিল না এবং পটাশিয়াম সায়ানাইড ছিল তাঁর মৃত্যুর কারণ।
প্রীতিলতা ওয়াদ্দের একজন বাঙালী রমনী , যিনি ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নারী মুক্তিযোদ্ধা ও প্রথম বিপ্লবী মহিলা শহীদ। প্রীতিলতার আত্মহুতির পরে প্রায় এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হতে চলেছে; দেশ জাতি সমাজ এখন অনেক এগিয়েছে, কিন্তু আজও আমরা এমন মহিয়সী দেশপ্রেমিক মানুষের মত দ্বিতীয় কোন নারী পুরুষকে দেশপ্রেম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেভাবে সোচ্চার হতে দেখিনি; তাই তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই।
বেগম রোকেয়া যেমন নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করে সেই ১৯৩২ সালের ০৯ ডিসেম্বর পরপারে চলে যান, ঠিক একইভাবে সেই ১৯৩২ সালেই প্রীতিলতা নজির স্থাপন করে গেছেন দেশপ্রেম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের। সুতরাং তাঁর এই আত্মত্যাগ আমাদের গোটা বাঙালী জাতি তথা বাঙালী নারীদের জন্যে অনন্য দৃষ্টান্ত। সাধারণ একজন নারীও যে জ্বলন্ত বহ্নিশিখার মত উদ্ভাসিত হতে পারে, এই বিষয়টি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছেন প্রীতিলতা। নারী পুরুষের বৈষম্য এখন অনেকখানি কমে এসেছে, এই বাস্তবতায় প্রীতিলতার আত্মহুতির বিষয়টি নিয়ে জাতীয়ভাবে অধিকতর প্রচার প্রচারনা হওয়া উচিৎ। নারী সংগঠনকে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে অধিকতর অগ্রসরমান ও সোচ্চার হতে হবে; চেষ্টা করতে হবে প্রীতিলতার গৌরবগাঁথার ইতিহাসকে পাঠপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করার । বেগম রোকেয়ার নামে যেখানে রংপুরে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছে সেখানে প্রীতিলতার নামে একটা প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ প্রকারন্তরে প্রীতিলতার গৌরবদীপ্ত ইতিহাসকে খানিকটা ম্লান করেছে বলেই আমার মনে হয়।
এতকিছুর পরেও আমরা হালে একটা আশার বাণী শুনেছি, লেখক ও সাংবাদিক গোলাম রাব্বানীর কাছে থেকে; উনি এবং তাঁর সহযোদ্ধারা আগামী বছরে নারী দিবসে(৮ মার্চ) বা প্রীতিলতা জন্মতিথিতে(৫ মে) উপহার দিতে যাচ্ছেন, প্রীতিলতার জীবানাদর্শন নিয়ে নির্মিত প্রথম চলচিত্র। সত্যিই সেটা করতে পারলে তা হবে একটা অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত। আমার আশা করবো প্রীতিলতাকে নিয়ে নির্মিত চলচিত্রটি সরকারী উদ্যোগে ইংরেজীতে ডাবিং হয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গন ও ভার্চুয়াল দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়বে। 
আমরা সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।
===============================================
DrMd Akhtaruzzaman added 6 new photos.
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Rafiqul Alam মনে করে দিয়ার জন্য ধন্যবাদ। বিনম্র শ্রদ্ধ জানালাম আপনারই মত।
LikeShow more reactions
· Reply · September 24, 2016 at 7:22am
Remove
DrMd Akhtaruzzaman ধন্যবাদ ভাই ,তবে দুঃখ পেলাম প্রথম আলোর এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দেখে। আপনি আমার নিচের লেখাটুকু পড়ে দেখেন। আমি আজ প্রথম আলোয় প্রকাশিত খবরটুকু তুলে ধরেছি। খুবই দুঃখ পেলাম প্রথম আলেঅর মত প্রগতিশীল পত্রিকার এই খবরটি দেখে।
LikeShow more reactions
· Reply · September 24, 2016 at 7:25am
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Write a reply...
DrMd Akhtaruzzaman “আজ প্রীতিলতার আত্মহুতি দিবস” শিরোনামে আজ ২৪ সেপ্টেম্বর (২০১৬) প্রথম আলোর মত প্রগতিশীল পত্রিকার চতুর্থ পৃষ্ঠার ৭ম কলামে প্রকাশিত ছোট্ট খবরটিতে প্রীতিলতার প্রতি প্রকারন্তরেই অসম্মান ও অবহেলা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে দুঃখ করা ছাড়া আর আমাদের কিছু করার নেই। আপনারদের জ্ঞাতার্থে প্রথম আলোয় প্রকাশিত খবরটি হুবহু তুলে ধরলাম। ....প্রথম আলো লিখেছে......“ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রথম নারী শহীদ ও মাস্টারদা সূর্য সেনের সহযোদ্ধা বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ৮৪তম আত্মাহুতি দিবস আজ ২৪ সেপ্টেম্বর। এ উপলক্ষে আজ সকাল ১০টায় চট্টগ্রামের পটিয়ার ধলঘাটে নিজ গ্রামে তাঁর আবক্ষমূর্তিতে পুষ্পমাল্য অর্পণসহ বীরকন্যা প্রীতিলতা ট্রাস্ট কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
১৯৩২ সালের এ দিনে প্রীতিলতার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাবে আক্রমণ চালানো হয়। অভিযান শেষে ফেরার সময় তাঁর গায়ে একটি গুলি লাগে। ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কায় তিনি নিজের সঙ্গে থাকা পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মাহুতি দেন”। এ ব্যাপারে আপনাদের মন্তব্য আহবান করছি।
LikeShow more reactions
· Reply · 
1
· September 24, 2016 at 7:22am
Manage
Subhash Roy পড়লাম,অনেক ভালো লেখা।নতুন করে ইতিহাসকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্য লেখককে ধন্যবাদ।
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DrMd Akhtaruzzaman ধন্যবাদ দোস্ত লেখাটি পড়ার জন্য।
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Write a reply...
Asgar Ali অন্যায়, অবিচার আর শোষণের বিরুদ্ধে যে ভাবে একজন মহিয়সী নারী গন জাগরণ সৃষ্টি করেছেন তা আজও ইতিহাস হয়ে আমাদের মাঝে জীবন্ত হয়ে আছেন প্রীতিলতা, সে কথাটি দুলাভাই আপনি মনে করিয়ে দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আপনি এমনই ভাবে অতীতের সকল অবিস্মরণীয় ঘটনাবলী লিখবেন এবং আমাদেরকে জাগরিত করবেন সেই কামনা করছি।
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DrMd Akhtaruzzaman শ্যালক, যখন যা মনে হয় তাই লিখি, এতকিছু ভেবে লিখিনা। প্রীতিলতাকে আমি সাহসী দেশপ্রেমিক রমণী হিসেবে সম্মান করি। তাই নিজের বিবেকের তাড়নায় লিখলাম।
পড়া ও কমেন্ট করার জন্য ধন্যবাদ।
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Manage
Asgar Ali দুলাভাই, হাজি শরিয়ত উল্লাহ এবং তিতুমিরের বাশেঁর কেল্লা সম্বন্ধে জানতে চাই।
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Remove
DrMd Akhtaruzzaman সময়মত জানিয়ে দেব, বিষয়টি মাথায় রইল।
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Khondoker Nasiruddin Salute to Pritilata
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DrMd Akhtaruzzaman যাক দোস্ত এত ব্যস্ততার মাঝেও যে তুমি আমার লেখাটা দেখেছ তাতেই আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ ও সবিশেষ ধন্যবাদ।
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Shafiul Azam বর্তমান কালে ওরা ওল্ড মডেল নেতা ও প্রকৃত দেশপ্রেমিক এখন ইনু হানিফ হাছান মামুদ। এরা হলো প্রকৃত দেশ জনতার লিডার ও দেশ যোদ্ধা ও বোদ্ধা।
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Remove
DrMd Akhtaruzzaman "হে ইতিহাস তুমি ভূবনে ভূবনে
কাজ করে যায় গোপনে গোপনে"
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Write a reply...
Ashoke Sharma লেখাটি পড়ে ভাল লাগল । প্রীতিলতা সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং এই লেখার মাধ্যমে দেশাত্মবোধ প্রকাশ পাওয়ায় লেখক হিসাবে তোমাকে অনেক অনেক আন্তরিক ধন্যবাদ।
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Remove
DrMd Akhtaruzzaman শুকরিয়া দাদা। আমি জানতাম আপনি আমার লেখাটা পড়বেন।
আপনার উৎসাহব্যঞ্জক কথায় বেশ উৎসাহিত বোধ করি।
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Ratan Reza Thanks to know about Pritilota
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DrMd Akhtaruzzaman দোস্ত শুকরিয়া আমার লেখাটা পড়ে আমাকে সুদূর ফিনল্যাণ্ড থেকে ফোন করার জন্য।
ভাল থাকিস।
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Mahmuda Rini অসাধারণ উদ্দ্যোগ, এরকম ধারাবাহিক ভাবে লিখুন---- ইতিহাস
উপকৃত হবে---- ধন্যবাদ।
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Remove
DrMd Akhtaruzzaman অসাধারণ উদ্যোগ কিনা জানিনে, তবে মনে হলো বিষয়টা জনসমক্ষে অানা দরকার, তাই এক চিলতে লিখে ফেললাম, "প্রীতিলতা কড়চা"।
আপনার পরামর্শ বিবেচনায় রইলো।
ভাল থাকবেন।
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Mahmuda Rini শুভ কামনা রইলো।
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Sunil Das thanhs
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Dilruba Shewly Wonderful wonderful!!! At first I want to say thanks Akhtar for your wonderful writing! Really you are a genius writer and a very good producer ! From generation to generation this type of history need to spread out around the world! But need patience to write down and learning interest about details! You have everything! So you deserve praise from everyone!!! Now about your topics... I'm sooo proud of Pritilota ( sorry if wrong name spelling) , the greatest woman ! We should always remember her activities with fully respect! I didn't know details but thanks Akhtar for your kind information!!! I wish next time you are coming back for a new feature which will give us more exciting and proudness feeling!
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DrMd Akhtaruzzaman Thank u so much for your unique comments regarding myself as well as for my writing.
As a good friend u like me very much, so u always put good comments regarding my every write up. I am not so good writer as you mentioned. Sometimes I write something related to important contemporary issues, nothing else.
Some enthusiastic readers like u help me to encourage my writings. 
Please wait for my next writing.
Please keep in touch.
Good luck, my friend!
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